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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

জনাব সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

অতিথিবৃন্দ, 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন ও বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 
সুস্থ জীবন এবং জ্ঞান আহরণ, মেধা প্রয়োগ এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে উন্নতির জন্য সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের বিকল্প নেই। 
আমরা জানি, জেনেটিক কারণে মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে। তার চেয়েও বড় কারণ হচ্ছে, পারিবারিক অশান্তি ও স্নায়ুর ওপর প্রচন্ড চাপ। বিষাদগ্রস্ত শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধদের অনেকেই এ চাপ সহ্য করতে পারে না। দেখা দেয় ভারসাম্যহীনতা। এ কারণে আত্মহত্যা সহ বড় বড় বিপর্যয় ঘটে পরিবার ও সমাজে। তাই Prevention is better than cure এ প্রবাদটি মানসিক রোগের জন্য আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 

সুধিমন্ডলী, 

মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য সবার আগে প্রয়োজন পারিবারিক শান্তি। পরিবার ও সমাজে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি না থাকলে এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। 
প্রতিটি পরিবারে ভীতিমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে। পরিবারকে সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিশুদেরকে পারিবারিক শিক্ষা দিতে হবে। মানসিক সুস্থতার ভিত শিশু বয়সেই গড়ে দিতে হবে। 
পরিবার ও সমাজে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে জেনেটিক কারণে মানসিক ভারসাম্যহীনতার প্রকাশ কম হয়। এক সময় রোগী তা কাটিয়েও উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের সহায়ক ভূমিকাই বড়। 

পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন একটা ব্যাধি। এটা বন্ধ করতে হবে। শিশু ও নারীরাই এর শিকার বেশি হয়। এ লক্ষ্যে আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ প্রণয়ন করেছি। এগুলো থেকে বেশ সুফলও আসছে। এ অর্জনকে স্থায়ী করতে সমাজকে তৎপর হতে হবে। 
সুধিমন্ডলী,   
এ সম্মেলের প্রতিপাদ্যের মতো আমিও মনে করি, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যারই অংশ। দেশি ও বিদেশি মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণ এখানে উপস্থিত আছেন।  আমি আশা করি, আপনারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে অন্তর্ভুর্ক্ত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করবেন। মানসিক ভারসাম্যহীনতার সামাজিক কারণগুলো চিহ্নিত করবেন। কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করবেন। 

গত ১০ অক্টোবর ১৯তম বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল ‘মহৎ উদ্যোগ নিন: মানসিক স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ করুন।' এতে সাইকিয়াট্রিস্ট, গবেষক ও মনোবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব আছে। 
সুধিবৃন্দ, 
আমাদের সরকার জনগণের মানসিক স্বাস্থ্য সহ সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। 
আমরা '৯৬ সালে সরকার পরিচালনার সময় শেরেবাংলানগরে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করি। মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া, এ সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করার লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করি। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে হাসপাতালটিকে সেভাবে পরিচালিত করেনি। তারা গোটা স্বাস্থ্য খাতেই চরম অরাজকতা সৃষ্টি করে। জনগণ প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়। 
আমরা মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি। একটি গাইড-বই প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি  আশা করি, এ গাইড-বই মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকে আরো কার্যকর করবে।  
মানসিক রোগ নির্ণয়ে নানা কুসংস্কার প্রচলিত আছে। অপচিকিৎসার কথাও শোনা যায়। এগুলোর বিরুদ্ধে গণমাধ্যমকে আরো তৎপর হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা একটি ‘মানসিক স্বাস্থ্য আইন' প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। 
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটকে আরো সক্রিয় করেছি। পাবনা মানসিক হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজগুলোতে মানসিক রোগের চিকিৎসার সুযোগ বাড়িয়েছি। সাইক্রিয়াট্রিস্টের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। 
আমরা প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণেও কাজ করছি। তাদের সেবা দেওয়ার জন্য হাসপাতালগুলোতে সুযোগ-সুবিধা বাড়াচ্ছি।  
আমরা গোটা স্বাস্থ্য খাতেই ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছি। কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ বাড়িয়েছি। সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যার সংখ্যা বাড়িয়েছি। পাঁচ হাজারের বেশি চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি। গ্রামের রোগীরাও এখন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা পাচ্ছে। মোবাইল ফোন, ভিডিও কনফারেন্সিং ও টেলি-মেডিসিনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। দুর্গম অঞ্চলে মোবাইল মেডিকেল টিম কাজ করছে। 

আপনারা এমডিজি এ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড এর কথা বলেছেন। সকলের প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই বাংলাদেশ এ সব আন্তর্জাতিক সম্মান পাচ্ছে। সে জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সুধিবৃন্দ, 
জনগণের প্রতি আমাদের দায় আছে। প্রতিশ্রুতি আছে। কর্তব্য আছে। সেই কমিটমেন্ট থেকেই আমরা সেবা দিয়ে যাচ্ছি। জাতির পিতা আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী, প্রযুক্তি-নির্ভর, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তুলে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চাই। আসুন, এ লক্ষ্য অর্জনে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। 

পরিশেষে আপনাদের সকলকে আবারো আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।    
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
